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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সহকর্মীবৃন্দ, 

সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানগণ, 

সামরিক বাহিনীর সদস্যবৃন্দ, 

সুধিমন্ডলী, 

আসসালামু আলাইকুম। 

চতুর্থ প্রজন্মের ট্যাংক এমবিটি-২০০০ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বহরে অন্তর্ভুক্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। 

ডিসেম্বর আমাদের বিজয়ের মাস। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধ করে দেশকে শত্রুমুক্ত করার মাস। যার অগ্রভাগে ছিলেন আমাদের গৌরব, সেনাবাহিনীসহ সশস্ত্র বাহিনীর অকুতোভয় সদস্যরা। 

আমাদের সেনাবাহিনীর সাঁজোয়া কোরের জ্যেষ্ঠ ইউনিট বেঙ্গল ক্যাভালরিকে অত্যাধুনিক ট্যাংক হস্তান্তরের জন্য ডিসেম্বরই উত্তম সময়। অত্যাধুনিক এ ট্যাংক অন্তর্ভুক্তির ফলে সাঁজোয়া কোরের সামর্থ্য আরো বাড়লো। সমরশক্তি বৃদ্ধি পেল। জাতির জন্য তাই আজ একটি অনন্য দিন। 

এই দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, মুক্তিযুদ্ধকালে সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি, জাতীয় চার নেতাকে। স্মরণ করছি, সামরিক বাহিনীর সদস্যসহ ৩০ লক্ষ শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের। সমবেদনা জানাচ্ছি, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও সম্ভ্রম হারানো দুই লক্ষ মা-বোনের প্রতি। 

সুধিমন্ডলী, 

স্বাধীনতার পর পর জাতির পিতা যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠন করেন। পাশাপাশি একটি আধুনিক ও সুসজ্জিত সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলেন। তিনি সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর মৌলিক ইউনিটগুলো প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সাঁজোয়া কোরকেও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করেন। মিশর সরকারের দেয়া ৩০টি ট্যাংক টি-৫৪ সাঁজোয়া কোরে হস্তান্তর করেন। পরবর্তীতে কয়েকটি ব্যবহৃত ও মেরামতকৃত ট্যাংক সেনাবাহিনীতে সংযোজিত হয়েছে। কিন্তু এই প্রথম নিজস্ব অর্থায়নে নতুন ও অত্যাধুনিক ট্যাংক ক্রয় করা হলো। আমরা আরো কয়েকটি টি-৫৯ ট্যাংক আপগ্রেড করার উদ্যোগ নিয়েছি। 

জাতির পিতা বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমী, কম্বাইন্ড আর্মড স্কুল, প্রতিটি কোরের জন্য ট্রেনিং স্কুলসহ অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। নৌ বাহিনীর জন্য দুটি জাহাজ সংগ্রহ করেন। বিমান বাহিনীর জন্য সুপারসনিক মিগ-২১, হেলিকপ্টার, রাডারসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম সংগ্রহ করেন। তাঁর প্রদর্শিত পথ ধরে আমরাও সামরিক বাহিনীকে আধুনিক অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত করছি। 

আজ লোকেটিং আর্টিলারির জন্য ওয়েপন লোকেটিং রাডার এসএলসি-২ অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। শীঘ্রই ব্রিটেন থেকে ক্রয়কৃত সাউন্ড রেঞ্জিং ইক্যুপমেন্ট আর্টিলারি কোরে সংযোজন করা হবে। এর ফলে আগ্রাসী কামান, রকেট ও দূরপাল্লার বিভিন্ন অস্ত্রের অবস্থান নির্ভুলভাবে সনাক্ত করা সম্ভব হবে।          

'৯৬ সরকারের সময়ও আমরা সেনাবাহিনীর সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করি। তিন বাহিনীতেই আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র ও সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্ত করি। সামরিক বাহিনীর সদস্যদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ প্রতিষ্ঠা করি। আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ, মিলিটারী ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, ইনস্টিটিউট অব প্রফেশনাল পিস কিপিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করি। কয়েকটি নতুন ব্রিগেড ও ব্যাটালিয়ন প্রতিষ্ঠা করি। জনবল বৃদ্ধি করি। 

সুধিবৃন্দ, 

জাতির পিতার নির্দেশে ১৯৭৪ সালে প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন করা হয়। এরই আলোকে ফোর্সেস গোল-২০৩০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে তিনটি বাহিনীকেই আরো সুসজ্জিত, আধুনিকায়ন ও পুনর্গঠন করা হচ্ছে। এর আওতায় আমরা সেনাবাহিনীর জন্য অত্যাধুনিক হেলিকপ্টার, মাঝারি পাল্লার বিমান, এসপি গান, এপিসি, ক্ষেপণাস্ত্র ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র ক্রয় করেছি। নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর জন্যও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ক্রয় করেছি। 

আমাদের দক্ষ ও আধুনিক সশস্ত্র বাহিনী বিশ্ব থেকে দেশের জন্য সম্মান বয়ে আনছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনগুলোতে প্রতিভা ও সামর্থ্যের স্বাক্ষর রাখছে। ‘‘সমরে আমরা, শান্তিতে আমরা। সর্বত্র আমরা দেশের তরে।''- এই মূলমন্ত্রে দীক্ষিত সশস্ত্র বাহিনী দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতেও অবদান রাখছে। 

সুধিমন্ডলী, 

বর্তমান সরকার দেশের সর্বস্তরের জনগণের উন্নয়ন নিশ্চিত করেছে। কার্যকর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করেছে। দারিদ্র্য দ্রুত হ্রাস পেয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সফল হয়েছে। জাতিসংঘসহ অনেক সংস্থা এর প্রশংসা করেছে। অনেক দেশের আর্থ-সামজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ এখন মডেল। দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ৬৩০ ডলার থেকে বেড়ে ৮৫০ ডলার হয়েছে। পাঁচ কোটি মানুষ নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তে উন্নীত হয়েছে। 

সামষ্টিক অর্থনীতির প্রতিটি সূচক ইতিবাচক ধারায় এগুচ্ছে। আমরা গড়ে সাড়ে ছয় শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো দীর্ঘমেয়াদে প্রবৃদ্ধি অর্জনে বাংলাদেশকে বিশ্বের পঞ্চম শীর্ষ দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বাংলাদেশকে ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত ও চীন ‘‘ব্রিক'' এর পর ‘‘পরবর্তী এগারো'' তে অন্তর্ভুক্ত করেছে। 

কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগসহ প্রতিটি খাতে ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে। দেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। শিক্ষার হার ও মান বেড়েছে। উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রায় ১৫ হাজার কম্যুনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে গ্রাম পর্যন্ত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হয়েছে। এবার আমরা সরকারে এসে ৩২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাই। যদিও ২০০১ এ রেখে গিয়েছিলাম ৪৩০০ মেগাওয়াট। এখন উৎপাদন ৬৩৫০ মেগাওয়াটে পৌঁছেছে। Generation Capacity ৮৪২৫ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। ৬০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন বেড়েছে। সড়ক, রেল ও নৌ যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন করা হয়েছে। গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে দেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। 

সুধিবৃন্দ, 

আমরা ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধা-দারিদ্রমুক্ত, শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এর মধ্য দিয়ে আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন করবো। জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণ করবো। 

এ লক্ষ্য অর্জনে সকলকে আত্মনিয়োগ করার আহবান জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। 

খোদা হাফেজ। 

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
...
